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২১ আয়াত থেকে ৮২ আয়াত পর্যন্ত অর্থসহ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 


» 21! 3506 ০4 LES مِنْ‎ GAG ৫ SMES bi يا ايها الئاس‎ 
২১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং 
তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোম রা তাকওয়া অবলম্বন কর।+? 
১৭. একমাত্র আল্লাহর ইবাদত চর্চা ও দাসত্ব মেনে নেয়ার মধ্যেই রয়েছে পৃথিবীতে অসত্য-চিন্তা, ভুল-দৃষ্টিভজী ও অসার- 
অশ্লীল কাজ এবং পরকালে ব্যর্থ পরিণতি ও আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়। 
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২২. যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা, আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে 
নাযিল করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তার মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য 
রিষকস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।*” 








১৮. অর্থাৎ জগতসমূহ ও এতে বিরাজিত সকল উপায়-উপাদানের সৃষ্টি যখন একমাত্র দয়াময় আল্লাহর তাআলার ইচ্ছা-অনুগ্র 
ও কর্তৃত্বে সম্পন্ন হয়েছে, তখন সৃষ্টির সেরা মানুষের সব বন্দেগী, দাসত্ব ও মুখাপেক্ষিতা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত একমাত্র 
আল্লাহরই জন্য। মানুষ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে মানবে না। অন্য কারও আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান 
মানবে না। রবং জীবনে সকল ক্ষেত্রে অন্বেষণ করে যাবে একমাত্র আল্লাহর রেজামন্দি, ইবাদত-আরাধনা একিষ্ঠভাবে নির্দিষ্ট 
করবে একমাত্র আল্লাহই জন্য। জীবনের সকল স্তর ও ক্ষেত্র সঁপে দিবে আল্লাহর নাযিলকৃত পবিত্র বিধানের হাতে। 
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23) ৩১৬০ 
২৩. আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাধিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, 


তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস। * এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে 
ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। 





১৯. ইতিপূর্বে মক্কায় এ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছিল, যদি তোমরা এ কুরআনকে মানুষের রচনা মনে করে থাকো তাহলে এর 
সমমানের কোন একটি বাণী রচনা করে আনো। এবার মদীনায় সে একই চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। আরো তৃপ্তি পেতে 
দেখুন: সূরা ইউনুস: ৩৮, সূরা হুদ: ১৩, সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৮ এবং সূরা তুর: ৩৩-৩৪ আয়াত। 
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২৪. অতএব যদি তোমরা তা না কর- আর কখনো তোমরা তা করবে না- তাহলে আগুনকে 
ভয় কর যার TITIAN হবে মানুষ ও পাথর,১০ - যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য। 





২০. অর্থাৎ সেখানে শুধুমাত্র সত্যদ্রোহী মানুষই জাহান্নামের জ্বালানী (নরকের ইন্ধন) হবে না বরং তাদের সাথে নিগৃহিত হবে 
তাদের সে সব উপাস্য নিথর প্রস্তর মূর্তিগুলোও। 
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২৫. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, 


তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। যখনই 
তাদেরকে জান্নাত থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে, তারা বলবে, “এটা তো পূর্বে আমাদেরকে 
খেতে দেয়া হয়েছিল”। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করে; এবং তাদের জন্য 
তাতে থাকবে পৃতঃপবিত্র সঙ্গী-সঙ্গিনী এবং তারা সেখানে হবে স্থায়ী। 





২১. জান্নাতবাসীদেরকে যে সব ফল-ফলাদি পরিবেশন করা হবে তা তাদের পরিচিত আকার-আকৃতিরই হবে, তবে 
নিশ্চিতভাবেই তা হবে স্বাদে-গন্ধে অকল্পনীয়-অতুলনীয়, কারণ সেগুলো তো দুনিয়ার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, আল্লাহ 
তাআলার ক্ষমা ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত, ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিশেষ আপ্যায়ন-উপাদান! 
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{26} 
২৬.নিশ্চয় আল্লাহ মাছি কিংবা তার চেয়েও ছোট কিছুর উপমা দিতে লজ্জা করেন না। সুতরাং 
যারা ঈমান এনেছে তারা জানে, নিশ্চয় তা তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। আর যারা কুফরি 
করেছে তারা বলে, আল্লাহ এর মাধ্যমে উপমা দিয়ে কী চেয়েছেন? তিনি এ দিয়ে অনেককে 


পথভ্রষ্ট করেন এবং এ দিয়ে অনেককে হিদায়াত দেন। ৯ আর এর মাধ্যমে কেবল 
ফাসিকদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন। 





২৩. এখানে একটি আপত্তি ও প্রশ্নের উল্লেখ না করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য সুস্পষ্ট করার 


জন্য মশা-মাছি ও মাকড়শা ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। এতে বিরোধীদের আপত্তি উঠেছিল: 'এটা কোন ধরনের আল্লাহর 
কালাম, যেখানে এসব তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসের উপমা দেয়া হয়েছে? 
২৪. যারা প্রকৃত অর্থে সত্যের প্রতি সমর্পিত হতে প্রস্তুত নয়, আন্তরিকভাবে কথা বুঝতে চায় না, সত্যের মর্ম অনুসন্ধান ও তা 


বাইরের কাঠামোর উপর নিবদ্ধ, ফলে তা থেকে এ হতভাগ্যরা অস্পষ্টতা ও বক্রতা উদ্ধার করে সত্য থেকে আরও দূরে সরে 
যায়। 


অপরদিকে যারা সত্য-সন্ধানী, আগ্রহী, যারা মনন ও সঠিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী, তারা আল-কোরআনের এ সব বক্তব্যের 
পরতে পরতে শুভ্র-সুস্পষ্ট জ্ঞানের আলোকচ্ছটা খুঁজে পায়। এ ধরণনের দৃষ্টি-উন্মোচনকারী (ey e م ه-‎ ener )ও 
জ্ঞানগর্ভ কথামালার উৎস একমাত্র মহান আল্লাহই হতে পারেন বলে তাদের সমগ্র হদয়-মন সাক্ষ্য দিয়ে উঠে। 
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২৭. যারা আল্লাহর দৃঢ়কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, ১ এবং আল্লাহ যা জোড়া লাগানোর নির্দেশ 
দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে ফাসাদ করে;২? তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। 
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২৫. এখানে সৃষ্টির সূচনাতেই সমগ্র মানবাত্মার কাছ থেকে গৃহীত একমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্য করার অঙ্গীকার পূরণের 
প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার উল্লেখ রয়েছে এখানে: 
"আর (স্মরণ করো), যখন তোমাদের প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন 
এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকৃতি আদায় করলেন (বললেন): 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই'? তারা বললো: 
হ্যা, আমরা সাক্ষ্য দিলাম'। (এটি এ জন্য) যেন তোমরা পুণরুগানের (কিয়ামতের) দিন একথা বলতে না পার যে, 
'আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম'!" (সূরা আল আ'রাফ: ১৭২) 
২৬. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে রয়েছে অর্থের অশেষ ব্যাপকতা। যেসব সম্পর্ককে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত রাখার উপর নির্ভর করে 
মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কল্যাণ, আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে ত্রটিমুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। 
যুবাইর ইবনে মুতইম (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা:)-কে বলতে শুনেছেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ 
করবে না। -- সহীহ আল বুখারী, ৫ম খন্ড, হাদীস নং- ৫৫৪৯। 
এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: অপরিহার্য সম্পর্কগুলোর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা ও যত্ন না নিয়ে অহেতুক ও 
নিঃপ্রয়োজন সম্পর্ক গড়ে তোলা মুমিনের জন্য কখনো উচিত নয়। বিশেষ করে যাদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা 
ইসলামে নিষিদ্ধ; যেমন ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক-চর্চা অবশ্যাই বর্জনীয় 


সম্পর্ক-চর্চার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরি। তা হলো, বন্ধু-বান্ধবের সম্পর্ককে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে, আত্মীয়- 
স্বজনদেরকে ভুলে যাওয়া, আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্ককে যথার্থরূপের পরিচর্যা না করা মারাত্মক অপরাধ। যারা এরূপ করে, 
তারা, উক্ত আয়াতের ভাষ্যানুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল। 


২৭. এ তিনটি বাক্যের মাধ্যমেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চেহারা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও তার বান্দার 


মধ্যকার অঙ্গীকার কর্তন করা এবং মানুষে-মানুষে যে সম্পর্ক পরিচর্যার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করা এবং 
জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করার অনিবার্য পরিণতি হলো বিপর্যয়। 
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২৮. কীভাবে তোমরা আল্লাহর সাথে কুফরী করছ অথচ তোমরা ছিলে মৃত? অতঃপর তিনি 


তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন অতঃপর জীবিত 
করবেন। এরপর তারই নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।৯” 





২৮. এ আয়াতটির মর্মার্থ বুঝতে নিচের আয়াত দু'টির বক্তব্য লক্ষণীয়: 

যারা কাফির (আল্লাহকে অস্বীকারকারী), তাদেরকে (শেষ বিচারের দিন) বলা হবে: 'আজ তোমাদের (পরিণতি দেখে) 
নিজেদের প্রতি তোমাদের যে কঠিন ক্রোধ অনুভূত হচ্ছে, তার চেয়ে আল্লাহ তোমাদের প্রতি আরো অধিক ক্রুদ্ধ হতেন, যখন 
তোমাদেরকে (দুনিয়ায়) ঈমান আনতে বলা হতো, আর তা তোমরা অস্বীকার করতে'! তারা বলবে: 'হে আমাদের পালনকর্তা! 
আপনি আমাদের দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। এখন আমাদের অপরাধগুলো স্বীকার করে নিচ্ছি। 
এখনও নিস্কৃতির কোনো উপায় আছে কি'? (দেখুন: সূরা নং-৪০, আল-মু'মিন, আয়াত: ১০-১১) 
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২৯. তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আসমানের প্রতি 


মনোযোগী হলেন এবং তাকে সাত আসমানে ** সুবিন্যস্ত করলেন। আর সব কিছু সম্পর্কে 
তিনি সম্যক জ্ঞাত।+ 





২৯. সাত আকাশের তাৎপর্য কি? সাত আকাশ বলতে কি বুঝায়? এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া কঠিন। মানুষ প্রতি যুগে যুগে 


আকাশ বা অন্য কথায় পৃথিবীর বাইরের জগত সম্পর্কে নিজের পর্যবেক্ষণ ও ধারণা-বিশ্লেষণ অনুযায়ী বিভিন্ন চিন্তা ও 


মতবাদের অনুসারী হয়েছে। এ চিন্তা ও মতবাদগুলো বিভিন্ন সময় বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই এর মধ্য থেকে কোনো 
একটি মতবাদ নির্দিষ্ট করে তার ভিত্তিতে কোরআনের এ শব্দগুলোর অর্থ নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। তবে সংক্ষেপে এটুকু বুঝে 
নেয়া দরকার যে, সম্ভবত পৃথিবীর বাইরে যতগুলো জগত আছে সবগুলোকেই আল্লাহ তাআলা সাতটি সুদৃঢ় স্তরে বিন্যস্ত করে 


রেখেছেন অথবা এ বিশ্ব-জগতসমূহের যে স্তরে পৃথিবীর অবস্থিতি সেটি সাতটি স্তর সমন্বিত। 

৩০. এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে: 

ক. যে আল্লাহ আমাদের সব ধরনের গতিবিধি ও কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন এবং যার দৃষ্টি থেকে আমাদের কোনো কার্যব্রমই 
গোপন থাকতে পারে না, তার মোকাবিলায় মানুষ অস্বীকৃতি ও বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়ার সাহস কী করে করতে পারে? 

খ. যে আল্লাহ যাবতীয় সত্য জ্ঞানের অধিকারী ও প্রকৃত উৎস, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অগ্রসর হলে অজ্ঞতার অন্ধকারে 
পথভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া আর কী পরিণতি হতে পারে? 
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৩০. আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, “নিশ্চয় আমি যমীনে 
একজন খলীফা সৃষ্টি করছি", তারা বলল, “আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, 
যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় 


তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি? তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি 
জানি যা তোমরা জান না।** 





৩১. খলীফা বলতে এখানে পৃথিবীকে কর্ষণ-চাষাবাদ ও পৃথিবীতে থাকাবস্থায় সেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে আল্লাহর দাসত্ব ও 
ইবাদত চর্চার ক্ষেত্রে প্রজন্মান্তরে একে অন্যের প্রতিনিধি হওয়া। কারও কারও মতে জিন জাতি আল্লাহর ইবাদত চর্চায় ব্যর্থতার 
পরিচয় দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর কর্ষণ-চাষাবাদ ও সেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে ইবাদত চর্চার জন্য জিনদের 
স্বলাভিষিক্তরূপের মানবপ্রজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। 

“মানুষ আল্লাহর খলীফা” (স্থলাভিষিক্ত) একথা বলা সালাফদের অধিকাংশ আলেমদের নিকট উচিত নয়। কেননা কেউ মৃত্যু 
বরণ করলে, অথবা পদত্যাগ করলে তার জায়গায় যে আসে তাকেই মূলত খলীফা বলা হয়। আর আল্লাহ যেহেতু চিরঞ্জীব, 


অবিনশ্বর এবং তিনি কখনো তার চেয়ার অন্যের জন্য ছেড়ে দেবেন না, তাই “মানুষ আল্লাহর খলীফা” এ অভিধার ব্যবহার 
সালাফদের অধিকাংশ আলেমের নিকট অনুচিত। 


৩২. এটি ফেরেশতাদের ভিন্নমত পোষণের বহিঃপ্রকাশ নয় - এর শক্তিই তাদের নেই, বরং তা ছিল মহান আল্লাহর দরবারে 


তাদের জিজ্ঞাসা। মূল কথা হলো, 'খলীফা' হিসেবে যার সৃষ্টি, তাকে কিছু স্বাধীন TEYE দেয়া হবে, তার থাকবে কিছু ইচ্ছার 
স্বাধীনতা - যা হতে পারে গোলযোগ ও বিশৃংখলার কারণ - এ ধারণাটির স্পষ্টিকরণের জন্যই ছিল তাদের আবেদন। 


৩৩. ফেরেশতাদের এ কথার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা এবং তার সব নির্দেশ যথাযথভাবে পালনে 
দরবারে পেশ করা। 
৩৪. এটি ফেরেশতাদের দ্বিতীয় সন্দেহের জবাব। খলীফা প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা একমাত্র মহান আল্লাহই 


জানেন, তারা জানে না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পৃথিবীতে এমন এক প্রজাতি সৃষ্টির সিদ্ধান্ত হয়েছে 
যাদেরকে দেয়া হবে সীমিত ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতা, যার ফলে তারা হবে ফেরেশতাদের চেয়েও অনেক সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ 
ও প্রতিদানপ্রাপ্য। 
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৩১. আর তিনি আদমকে নামসমূহ * সব শিক্ষা দিলেন, তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে 


উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, “তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা 
সত্যবাদী হও? | 


৩৫. কোনো বস্তুর নামের মাধ্যমে মানুষ সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে থাকে। তাই সর্বপ্রথম সৃষ্ট মানুষ আদমকে সব জিনিষের 
নাম শিখিয়ে দেয়ার মানেই হলো তাকে সব ধরনের বস্তুর জ্ঞান দান করা হয়েছিল। 
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৩২. তারা বলল, “আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া 
আমাদের কোন জ্ঞান নেই। ** নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়? | 





৩৬. এখানে ধারণা হয় যে, প্রত্যেক ফেরেশতার এবং তাদের প্রত্যেকটি শ্রেণীর জ্ঞান তাদের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন বায়ু-প্রবাহের ব্যবস্থাপনায় জড়িতদের উদ্ভিদজগত সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। অন্যান্য বিভাগে 
নিয়োজিতদের অবস্থাও তাই। তবে অবশ্যই মহান আল্লাহ সঠিক জানেন। অথচ মানুষকে দেয়া হয়েছে ব্যাপকতর জ্ঞান, তাদের 
রয়েছে উদ্ভাবনী (171709৬2811 ৬৪০), প্রাসগিক (০০171761811 ve), প্রায়োগিক 
(i mpl ৪8178111170) ও সমন্বয় (coor di nat i 0917) জ্ঞানসহ অমিত সৃজনশীল প্রতিভা। 
তাই তো তারা বিবেকসম্পন্ন, সীমিত-স্বাধীন, অথচ দায়বদ্ধ ও সৃষ্টির সেরা। ফলে তাদের রয়েছে প্রভূত সম্মান ও পুরস্কার 


অথবা শাস্তি ও চরম অপমান; আর ফেরেশতাদের তা নেই, কারণ তাদের আছে নিয়ন্ত্রিত, সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং 
দায়িত্ব; পাশাপাশি নেই অস্বীকার ও সীমালংঘনের কোনো ক্ষমতা। 
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৩৩. তিনি বললেন, “হে আদম, এগুলোর নাম তাদেরকে জানাও’। সুতরাং যখন সে এগুলোর 

নাম তাদেরকে জানাল, তিনি বললেন, “আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, নিশ্চয় আমি 

আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েব জানি এবং জানি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা 

গোপন করতে?” 

৩৭. আদম (আ:) কর্তৃক সবকিছুর নাম বলে দেয়ার এ মহড়াটি ছিলো ফেরেশতাদের প্রথম সন্দেহের জবাব। তাদের 

উপস্থাপনাটি ছিলো: 'আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, যে সেখানে অশান্তি ও রক্তপাত ঘটাবে' (আল- 

বাকারা: ৩০)? 

এখানে ব্যাপারটি এরূপ যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি আদমকে শুধুমাত্র ইচ্ছার স্বাধীনতাই 


দেননি, তাকে দিয়েছেন প্রভূত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। এবং খলীফা সৃষ্টির সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহিত রয়েছে বহুবিধ কল্যাণ। বিপর্যয়ের 
দিকটির তুলনায় এই কল্যাণের গুরুত্ব ও মূল্যমান অনেক বেশী। 
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৩৪. আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, “তোমরা আদমকে সিজদা১” কর’। তখন 


তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। ২৯ সে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার করল। আর সে হল 
কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত। 











৩৮. ফেরেশতাদেরকে মানুষের সামনে নত হবার নির্দেশটির মর্মার্থ হলো: পৃথিবীর সকল কিছু মানুষের অধীনস্থ করে দেয়া। 
কেননা ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশে মহাবিশ্বের বিভিন্ন বিষয় পরিচর্যা ও পরিচলনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। আর এই 


ফেরেশতাগণকেই যখন আল্লাহ তাআলা আদমের সামনে নত হতে বললেন তার অর্থ এ মহাবিশ্বের সকল কিছুকেই মানুষের 
অধীনস্থতা স্বীকার করিয়ে নেয়া হলো। 


৩৯ এখানে একটি প্রশ্ন: ইবলীস একজন জিন (আগুনের তৈরী; সূরা আর-রাহমান: ১৫, আল-হিজর: ২৭) হয়ে 
ফেরেশতাদের (আলোর তৈরী) প্রতি আল্লাহর নির্দেশের আওতায় এল কী করে? 

এর ব্যাখ্যা হলো: সে আল্লাহর ইবাদাত করতে করতে ফেরেশতার মর্যাদা লাভ করে। তাই সেও ছিলো এ নির্দেশের 
আওতাধীন। তাছাড়া সে নিজেই এ আদেশ অমান্যের কারনে একথা বলেনি যে, সে তো একজন জিন, ফেরেশতা না; বরং সে 
সুস্পষ্টভাবে করেছে অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই। (সূরা আল-আ'রাফ: ১২)। 

তাছাড়া আরেকটি ব্যাপার হলো: আসলে ফেরেশতাদের আল্লাহর নির্দেশ না মানার কোনো শক্তি নেই। ( দেখুন, সূরা 
আত-তাহরীম: ৬ ও আন-নাহল: ৫০), আর জিনদের সে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বলেই ইবলীস তা অমান্য করার দুঃসাহস 
করেছে। 
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৩৫. আর আমি বললাম, “হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে 


আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না,** তাহলে 
তোমরা যালিমদের $* অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে” | 





৪০. পৃথিবীতে পাঠানোর আগে প্রথম মানব-মানবীকে জান্নাতে রেখে তাদের মানসিক প্রবণতা উন্মোচিত করার উদ্দেশ্যে এ 
পরীক্ষা। এতে একটি গাছ নির্দিষ্ট করে তার কাছে যেতে নিষেধ করা হয়। আর তা অমান্যের পরিণামও জানিয়ে দেয়া হয়। সে 
গাছটি কি, তার ফলের নাম কি, তাতে কি প্রাকৃতিক দোষ ছিল ইত্যাদি এখানে গৌণ। মূলতঃ এটি ছিল একটি নিষেধাজ্ঞার 
মাধ্যমে পরীক্ষা 

আর এখানে জান্নাতকে পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়ার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, মানবিক মর্যাদার 
প্রেক্ষিতে জান্নাতই তাদের উপযোগী স্থায়ী বাসস্থান৷ কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান নিরবিচ্ছিন্ন প্ররোচনার মাধ্যমে মানুষকে তার 
দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ ও বিমুখ করে জান্নাত থেকে বের করে জাহান্নামে তার সঙ্গী করার চেষ্টায় রত। তাই পরম করুণাময়ের 
ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য মানুষকে সজাগ থেকে সে কুমন্ত্রণাদানকারী শয়তানের সফল মোকাবিলা করতে 
হবে। 

৪১. 'যালেম' শব্দটি গভীর অর্থবোধক। 'যুলম' বলা কোনো জিনিসকে তার নির্ধারিত জায়গায় না রেখে ভিন্ন জায়গায় রাখা। সে 


হিসেবে সকল অন্যায়-অনাচার-অধিকার হরণকে যুলম বলা হয়। অতঃপর যে ব্যক্তি কারো অধিকার হরণ করে সে যালেম। 
যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশনাবলী অমান্য করে এবং সীমালংঘনে সক্রিয় হয়, সে আসলে ৩টি বড় বড় মৌলিক অধিকার হরণ 
করে: 

ক. প্রথমত সে আল্লাহর অধিকার হরণ করে। কারণ আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালনকারী আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন 
করতে হবে, এটা আল্লাহর অধিকার। 

খ. দ্বিতীয়ত আল্লাহর নির্দেশনাবলী অমান্য করতে গিয়ে সে যেসব উপকরণ ব্যবহার করে তাদের সবার অধিকার ক্ষুন্ন করে। 
কারণ তার বিবেক-বুদ্ধি, যোগ্যতা, ক্ষমতা, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার সাথে বসবাসকারী সমাজের অন্যান্য লোক, তার ইচ্ছা 
ও সংকল্প পূর্ণ করার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাগণ এবং যে সব বস্তু-সামগ্রী সে তার কাজে ব্যবহার করে - এদের 


সবার উপর তার অধিকার ছিল যে, এদেরকে কেবলমাত্র এদের মালিক তথা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করবে। কিন্তু তার 
নির্দেশনার বিরুদ্ধে এসব ব্যবহার করায় তাদের উপর যুলুম করা হয়। 

গ. তৃতীয়ত সে তার নিজের অধিকার হরণ করে। কারণ তার নিজের TET ধ্বংস থেকে রক্ষা করা তার দায়িত্ব। কিন্তু 
অমান্যকারী ও বিদ্রোহী হয়ে যখন সে নিজেকে আল্লাহর শাস্তিলাভের যোগ্য করে তোলে, তখন সে আসলে তার আপন 
ব্যক্তিসত্তীর উপরই যুলুম করে। 

এসব কারণে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে 'গুনাহ' শব্দটির জন্য 'যুলুম' আর 'গুনাহগার' শব্দটির জন্য 'যালেম' পরিভাষা ব্যবহার 
করা হয়েছে। 
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৩৬. অতঃপর শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে স্বলিত করল। অতঃপর তারা যাতে ছিল তা 





থেকে তাদেরকে বের করে দিল, আর আমি বললাম, “তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে 
অপরের শত্র*১। আর তোমাদের জন্য যমীনে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাস ও ভোগ- 
উপকরণ? | 





৪২. অর্থাৎ মানুষের শত্রু শয়তান এবং শয়তানের শক্রু মানুষ। শয়তান মানুষের শত্রু একথা সুস্পষ্ট। কারণ সে মানুষকে 


আল্লাহর নির্দেশনার পথ থেকে সরিয়ে অজ্ঞতা ও ধ্বংসের পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু শয়তানের শত্রমানুষ - 
একথার অর্থ কি? বস্তুতঃ মানুষের সঠিক পথে অবিচল থাকার স্বার্থে তাকে শয়তানের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করা 


অপরিহার্ষ। কারণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সামনে শয়তান যে সব আকর্ষণীয় প্রলোভন অথবা ভয়-ভীতি বা 
ক্ষয়-ক্ষতির চিত্র তুলে ধরে, মানুষ তাতে প্রতারিত হয়ে তাকে নিজের বন্ধু ভেবে বসে। ফলে ক্ষেত্রবিশেষে আপাতঃ দৃষ্টিতে 
যৌক্তিক কিন্তু প্রকৃত বিবেচনায় সত্য ও সুন্দর থেকে বিচ্যুত বা আরেকটু অগ্রসর হয়ে সে সত্য-বিমুখ হয়ে পড়ে। যা তাকে 
ঈমান, জ্ঞান ও সততার আলোকিত রাজপথ থেকে সরিয়ে অন্ধকার অলি-গলিতে চলতে তৃপ্তি দেয় তথা ধ্বংসের মুখোমুখি 


এনে দাড় করায়। তাই সত্যপন্থীদেরকে তাদের আত্মরক্ষার লক্ষ্যেই শয়তান, তার কুমন্ত্রণা, তার উৎস এবং সহযোগীদের 
থেকে সচেতনভাবে দূরে থেকে তার বিরোধীতা করে যেতে হবে আর সব সময় চাইতে হবে আল্লাহর সাহাষ্য। (দেখুন: সুরা 


আন-নাস) 
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৩৭. অতঃপর আদম তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল ** ফলে আল্লাহ তার তাওবা”? 
কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু।** 





৪৩. দয়াময় আল্লাহ আদম আ: কে তাওবার বা অনুশোচনার যে বাক্যগুলো শিখিয়ে দেন তা রয়েছে সূরা আল-আ'রাফের ২৩ 
নং আয়াতে - 
হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজদের উপর যুলুম করেছি। এখন যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং 
আমাদের প্রতি রহম না করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। 


88. 'তাওবা' অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং প্রকৃত আত্মোপলক্ধি ও বাস্তব কর্ম_সংশোধন, 
ভবিষ্যতে পাপ না করার সংকল্প সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। 
৪৫. 'পাপের পরিণামে শাস্তি অবশ্যন্ভাবী এবং মানুষকে তা যে কোনো অবস্থাতেই ভোগ করতে TT - এটি মানুষের স্বকল্পিত 


ভরষ্টকারী মতবাদের একটি। কেননা যে ব্যক্তি একবার পাপ-পঞঙ্কিল জীবনে প্রবেশ করে, এ মতবাদ তাকে চিরদিনের জন্য 


নিরাশ করে দেয়। 

এক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। এখানে যে কোনো মুহূর্তে ভূল বুঝতে পারলে তার স্বীকৃতি দিয়ে, লজ্জিত হয়ে, 
তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিত্যাগ করে, অনুশোচনা করে এবং অমান্য, অবহেলা আর বিদ্রোহের পথ ত্যাগ করে করুণাময় আল্লাহর 
আনুগত্য, নৈকট্য ও ক্ষমার দিকে ফিরে আসার সুযোগ রয়েছে উন্মুক্ত ও অবারিত। তবে অবশ্যই তা হতে হবে আন্তরিকতাপূর্ণ 
ও কার্ষকরী। 

আরেকটি বিষয় হলো, কোনো ভুল উপলব্ধির পরও AFRET থেকে - সময় ক্ষেপন করে - তা থেকে ফিরে আসার শুধু 
পরিকল্পনা করতে থাকা এক ধরণের নির্বুদ্ধিতা ও ক্ষতিকারক প্রবৃত্তি। কারণ 'ভবিষ্যতে' তাওবা করার উপযুক্ত 'সময় ও 
সুযোগ' পাওয়া সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। তাই যখনই বিচ্যুতি বা ভুল করে ফেলা বা বুঝতে পারা - অনুতাপের সময় তখনই, 
সংশোধিত হতে হবে অনতিবিলম্বে, দয়াময় আল্লাহর করুণা, ক্ষমা ও রহমত লাভের মাধ্যমে ফিরে আসতে হবে সত্য, সুন্দর 
আর সাফল্যের পথে। 





3%5% ولا هُمْ‎ Lele ০৯৪ لا‎ ও ES ৬ يئي هُدَى‎ এ جمِيعًا‎ ৩195৮ এও 
{38} 
৩৮. আমি বললাম, “তোমরা সবাই তা থেকে নেমে যাও। *” অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে 
তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত ** আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, 
তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা ছুঃখিতও হবে না’। ৫০ 
৪৮. এই বাক্যটির পুনরাবৃত্তি তাৎপর্যপূর্ণ। ৩৬নং আয়াতেও ছিল একই বাণী। সেখানে 'জান্নাত থেকে নেমে যাও' অর্থ মানুষকে 
তার কর্মস্থল তথা পৃথিবীতে চাষাবাদ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইবাদত-দাসত্বের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হলো। আর সে মিশনে 
সার্বক্ষণিক প্ররোচক ও শত্রু হিসেবে ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী শয়তানকে পরিচিত করে দেয়া হলো। এরপর (৩৭নং আয়াত) আদম 


আ'লাইহিস সালাম তাওবা করলেন এবং মহান আল্লাহ তা কবুল করে নিলেন। এখন আর কোনো তিরস্কার না, বরং তাকে 


মহান নবুয়তের দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলো। কাজেই একটি ভুলের কারণে পৃথিবীতে মানুষকে আসতে হলো - 
এটি নিরেট ভ্রান্ত ধারণা। 


৪৯. যুগে যুগে আল্লাহর মনোনীত শ্রেষ্ঠতম মানুষদের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার কাছে পৌছে গেছে সে সব পথ-নির্দেশ। সেই 
ধারাবাহিকতার সর্বশেষ নির্দেশনা হলো আল-কোরআন। 
৫০. দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ, শান্তি, স্বস্তি, প্রকৃত সাফল্য ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। 








(39) ৩১৩ ৬1১১৩ ০৩৩ এর) 3৩৪1৮৫৪1০০৪ الذي‎ 
৩৯. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের 
অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। 
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৪০. হে বনী ইসরাঈল€*! তোমরা আমার নিআমতকে স্মরণ কর, যে নিআমত আমি 


তোমাদেরকে দিয়েছি এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, তাহলে আমি তোমাদের 
অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর কেবল আমাকেই ভয় কর। 





৫১. 'ইসরাঈল' শব্দের অর্থ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দাহ। এটি ইয়াকুব আ'লাইহিস সালামের আল্লাহ-প্রদত্ত উপাধি। তিনি 


ইসহাক আ'লাইহিস সালামের পুত্র ও ইবরাহীম আ'লাইহিস সালামের প্রপুত্র। তারই বংশধরকে বলা হয় বনী 
ইসরাঈল। এই জাতিধারায় মনোনীত হয়ে এসেছেন অগণিত নবী ও রাসূলগণ। ইউসুফ, ইউনুস, আইউব, দাউদ, 


সোলাইমান, যাকারিয়া, ইয়াহহিয়া, মুসা, হারূন আ'লাইহিমুস সালামসহ আমাদের অজানা আরো অনেক নবী-রাসূলগণের 
ধারাবাহিকতায় এ বংশ-ধারার শেষে আগমন করেছেন ঈসা আ'লাইহিস সালাম। আর ইসমাঈল আ'লাইহিস সালামের 
বংশ-ধারায় আগমন করেন বিশ্ব-জাহানের সর্বশেষ নবী রাহমাতুল্লিল আ'লামীন মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া 
সাল্লাম। 


2 
2 
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৪১. আর তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারীস্বরূপ আমি যা নাযিল করেছি তার প্রতি 


তোমরা ঈমান আন। *২ এবং তোমরা তা প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। আর তোমরা আমার 
আয়াতসমূহ সামান্যমূল্যে বিক্রি করো না“* এবং কেবল আমাকেই ভয় কর। 





৫২. বনী ইসরাঈলের সাথে মহান রাব্বুল আ'লামীনের যে অঙ্গীকারগ্তলো ছিলো, আগের আয়াতের ধারাবাহিকতায় তার বর্ণনা 
চলছে। 

৫৩. 'সামান্য দাম' বলে দুনিয়ার স্বার্থ ও লাভের কথা বুঝানো হয়েছে। এই অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক অর্জনের ধোকায় 
পড়ে মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও উপদেশকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে বা আরেকটু অগ্রসর 
হয়ে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং তার সন্তুষ্টি লাভের সত্য ও সুন্দরের পথ থেকে দূরে চলে যায়। 

এক্ষেত্রে সাধারণের চেয়ে সমাজে যারা বিভিন্নভাবে দিক-নির্দেশনা ও নেতৃত্ব দানের সাথে জড়িত, তাদের যথেষ্ট উপলব্ধির ও 
সতর্ক হবার অবকাশ রয়েছে। কোনো কিছুর স্পষ্টিকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানে অযাচিত ও অন্যায়ভাবে কারো পক্ষ নেয়া, কারো 
মনোতুষ্টি বা বিরাগভাজন হওয়া, জনপ্রিয়তা ও পদ-পদবীলাভ বা তা সংরক্ষন অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো বৈষয়িক 
অর্জনকে সচেতনভাবে পরিহার করতে হবে। শুধুমাত্র মহান অন্তর্যামী আল্লাহ ও তার ক্রোধকে ভয় করে, তার নিষ্ঠাবান 
প্রতিনিধির উপযুক্ত মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে একমাত্র তারই সন্তুষ্টি ও নৈকট্যলাভের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ 
প্রদত্ত নির্দেশনাবলীর অনুসরণ করে যেতে হবে। 
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৪২. আর” তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে হককে গোপন 
করো না। ৫ 





৫৪. বনী ইসরাঈলের সাথে মহান রাব্বুল আ'লামীনের যে অঙ্গীকারগুলো ছিলো, আগের আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতায় তার 
বর্ণনা চলছে। 
৫৫. তৎকালীন আরববাসীদের মধ্যে খৃষ্টান বিশেষতঃ ইহুদীরা যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল। ফলে সাধারণ আরবীয়রা মহানবী (স:)- 
এর নবুয়ত প্রসঙ্গে শিক্ষিত ইহুদী পুরোহিতদের কাছে জানতে চাইত। কিন্তু তাদের আসমানী কিতাবের ভবিষ্যতবাণী 
অনুযায়ী সুস্পষ্ট ও নির্ভুল বৈশিষ্ট্য ও প্রমাণাদি লক্ষ্য করেও তারা সত্য-মিথ্যাকে মিশ্রিত করে বা গোপন করে প্রিয়নবী 


মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি ও সন্দেহ সঞ্চার করতে থাকে। 
আরো জানতে ও তৃপ্তি পেতে দেখুন: 


সুরা নং- ২ আল-বাকারা: ১১১, ১১৩, ১৩৫, ১৪০ 
সুরা নং- ৩ আলে-ইমরাণ: ৬৭ 

সূরা নং- 8 আন-নিসা: ৪৬ 

সূরা নং- ৫ আল-মায়িদা: ১৮, ৪১, 88, ৬৪, ৮২ 
সুরা নং- ৭ আল-আ'রাফ: ১৬৭ 

সুরা নং- ৬১ আস-সাফ্‌: ৫-৬ 


এছাড়া মহান আল্লাহ তাআলার চিরন্তন এ বাণী থেকে আমরা সত্য ও মিথ্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ কি হওয়া 
উচিত সে নির্দেশনাও পাই। 

















{43} م مَحَ الَا كِعينَ‎ 1281 EN قِيمُواًا‎ 
৪৩. আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর ° গর 
কর।** 





৫৬. বনী ইসরাঈলের প্রতি মহান রাব্বুল আ'লামীনের যে নির্দেশনাগুলো ছিলো, সে আলোচনাই এখানে চলমান। 


৫৭. নামায ও যাকাত প্রতি যুগে যুগে দীন ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু ইহুদীরা এ 


ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করে জামায়াতে নামায পড়ার ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত প্রায় বিলুপ্ত করে বেশীর ভাগ লোক ব্যক্তিগত পর্যায়ে 
নামায ছেড়ে দেয়। আর যাকাত দেয়ার পরিবর্তে তারা অভ্যস্ত ছিলো সূদের ব্যবসায়। 
এখানে আমাদেরও ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে নামায ও যাকাত অনুশীলনে উপলব্ধির অবকাশ রয়েছে। 


৫৮. পাচ ওয়াক্ত ফরয নামাযগুলো জামায়াতে আদায় করার তাকিদ। 





5 
ع 


44) تَعْقِلُونَ‎ 5G) ESN 9955 وَأَنكُمْ‎ 24০58 ১59 218 الئاس‎ ৩253 


مَك 


88. তোমরা কি মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজদেরকে ভুলে যাচ্ছ? অথচ 
তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর। ° তোমরা কি বুঝ না? 


৫৯. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা কার্ধতঃ করো না? আল্লাহর কাছে এটি অত্যন্ত ক্রোধ 
উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা, যা করো না। সুরা আস-সাফ: আয়াত ২-৩। 





)45( ৩৪৩1 BIE CG BLDG بار‎ 95659 
৪৫. আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের 
উপর কঠিন। 


€46) ০৯:৯2] (69) 93 BST জে 
৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তারা তার দিকে ফিরে 
যাবে। 
€47ট الْعَالَمِينَ‎ 4:49 35 ভে LL اذْكُرُوأ نعم الي‎ 0504 30 
৪৭. হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার নিআমতকে স্মরণ কর, যে নিআমত আমি 
তোমাদেরকে দিয়েছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।১ 





৬০. এখানে সেই যুগের কথা বলা হয়েছে, যখন দুনিয়ার সব জাতির মধ্যে একমাত্র বনী ইসরাঈল বা 


ইহুদিদের কাছে আল্লাহ-প্রদত্ত সত্যজ্ঞান ছিল এবং তাদেরকেই বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত 


করা হয়েছিল। অন্যান্য জাতিদেরকে আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বের পথে আহবান করা ছিল তাদের 
দায়িত্ব 





৩১০০৯ 3 ৩০৪ ৩৪ SF 3 ৩৪ ৬৪ এ وَل‎ UE ৩৪ تفس‎ ও لا‎ ৩993 
48) 
৪৮. আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। আর কারো 


পক্ষ থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় নেয়া হবে 
না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। ৯ 











৬১. 'জবাবদিহির দিনের' কথা ভূলে যাওয়ার ফলেই বনী ইসরাঈলের মাঝে চরম পদস্থলন 
ঘটেছিল। বস্তুতঃ আখিরাত তথা মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা, কিয়ামত, পৃণরুথান, হাশর, জবাবদিহি, ও 
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অনন্তকালের জীবন, সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি বা দূর্বলতাই 
মানুষের চরিত্র ও জীবনধারায় বিকৃতির অন্যতম প্রধান কারণ। তাই তো মানুষের প্রকৃত কল্যাণকামী 
প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কোরআনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে বর্ণনা করেছেন 
আখিরাতের কথা। 











39 ৫০০৩০ وَيَسْتَحْيُونَ‎ সক الْعَدَابٍ يدون‎ ৪০ يَسُومُوتَكُمْ‎ ৪১৪ তা ৩ ১ 
{49 ০02৫ من 4 وه‎ সু د و‎ 
৪৯. আর স্মরণ কর,» যখন আমি তোমাদেরকে ফিরআউনের দল থেকে রক্ষা করেছিলাম। 


তারা তোমাদেরকে কঠিন আযাব দিত। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে যবেহ করত এবং 
তোমাদের নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। আর এতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ছিল মহা 
পরীক্ষা। 


৬২. এখান থেকে পরবর্তী কয়েক রুকু ক্রমাগতভাবে বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অংশ তুলে 


ধরা হয়েছে। এখানে একদিকে তাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত দয়া-অনুগ্রহ, অপরদিকে তার বিপরীতে 
তাদের সীমাহীন অকৃতজ্ঞতা ও দুক্কর্মের সারাংশ বর্ণনা করা হয়েছে। 








450) 39851339৩52 01355914০25 بُ الْبَحْرَ‎ C5 3 
৫০. আর যখন তোমাদের জন্য আমি সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম, অতঃপর তোমাদেরকে 
নাজাত দিয়েছিলাম এবং ফিরআউন দলকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, আর তোমরা দেখছিলে। 


০৪ dr 
5 % 


€51) SIE 99555 الْعِجْلَ من‎ ডে مُوسَى أَرْبَعِينَ ليله كم‎ ৩৩৩ Sg 
৫১. আর যখন আমি মুসাকে চল্লিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম, * অতঃপর তোমরা তার 
যাওয়ার পর বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে,” আর তোমরা ছিলে যালিম। 


৬৪. মিশর থেকে মুসা আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে মুক্তি লাভের পর বনী ইসরাঈল বা ইহুদিরা যখন 
সাইনা (সিনাই) উপত্যকায় পৌছে, তখন মহান আল্লাহ তাকে ৪০ দিন-রাতের জন্য তুর পাহাড়ে ডেকে 
নেন। ফিরাউনের দাসত্ব থেকে এখন মুক্ত জাতিটির জন্য জীবন-যাপনের বিধান দান করাই ছিল এর 


উদ্দেশ্য। 
৬৫. সিনাই উপত্যকায় বনী ইসরাঈলের বসবাসের স্থানে প্রতিবেশী গোত্রদের মধ্যে গাভী ও ষাঁড় পুজার প্রথা 


বিদ্যমান ছিল। তা থেকে প্রভাবিত হয়ে এবং শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তারা মুসা আ:-এর 
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অনুপস্থিতিতে এবং হারুন আ:কে অগ্রাহ্য করে বাছুর আকৃতির মূর্তি নির্মাণ করে তার পুজা করতে শুরু 
করে। 





452 ١َنوُرُكْفَت‎ Ll 81554 من‎ ৯৫০৪ 35856 
৫২. অতঃপর আমি তোমাদেরকে এ সবের পর ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা শোকর আদায় 
কর। 


€53) 9১:25:৬৭ ৩৬০9 SES مُوسَى‎ CST 
৫৩. আর যখন আমি মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব ও ফুরকান * যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত 
হও। 








৬৭. ফুরকান হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্টকারী 'মানদণ্ড'। এর মর্মার্থ হলো দীনের এমন জ্ঞান, 


বোধ (05170651011 on) ও উপলব্ধি যার মাধ্যমে মানুষ সঠিক ও সত্য এবং মিথ্যা ও 
বিকৃতিকে পৃথক করে চিনে নিতে পারে। 





LEG بَارِيِكُمْ‎ 1955 eh (১৪০ ডে CLS 22 قوم‎ ৫৮5 قال مُوسَى‎ BY; 

€54) L231 ০9155 ২1৫৩৩ ০৩ ০৪৩ ০৫৩৭ ৮৮৮ 
৫৪. আর যখন মুসা তার কওমকে বলেছিল, “হে আমার কওম, নিশ্চয় তোমরা বাছুরকে 
(উপাস্যরূপে) গ্রহণ করে নিজদেরকে যুলম করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার 


কাছে তাওবা কর। অতঃপর তোমরা নিজদেরকে হত্যা কর। ১ এটি তোমাদের জন্য তোমাদের 
সৃষ্টিকর্তার নিকট উত্তম। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি 
তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু। 








৬৮. অর্থাৎ তাদের মধ্যে যেসব লোক গো-শাবককে উপাস্য বানিয়ে তার পুজা করেছে তাদেরকে হত্যা 
করো। 





855) 3555 Bl 289৬] ১১550 الله جَهْرَةَ‎ 56 BE لَكَ‎ ও৪৮ ৩ ৬০৯ ৩330 
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৫৫. আর যখন তোমরা বললে, “হে মুসা, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না 


আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখি'। ফলে বজ তোমাদেরকে পাকড়াও করল আর তোমরা তা 
দেখছিলে। 


€56৯ 3244145৮4৩৩ 2 
৫৬. অতঃপর আমি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনঃজীবন দান করলাম, যাতে 
তোমরা শোকর আদায় কর। ১ 





৬৯. এখানে ইজিতকৃত ঘটনাটি হলো, মুসা আলাইহিস সালাম ৪০ দিনের জন্য তুর পাহাড়ে গমনের সময় 
মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বনী ইসরাঈল থেকে ৭০ জন বাছাইকৃত ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে 
যান। অতঃপর তাকে সেখানে 'কিতাব ও ফুরকান' দেয়া হলে (দেখুন: আল-বাকারা: ৫৩) তিনি সেগুলো 
উক্ত ব্যক্তিদেরকে প্রদর্শন করেন। তখন এসবের মধ্য থেকে কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক ধৃষ্টতার সাথে একথা 
বলতে থাকে যে, আল্লাহকে দৃশ্যমান আকারে আমাদেরকে দেখাও। তাদের এ আচরণের প্রেক্ষিতে তাদের 
উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়। 


আরো জানতে দেখুন: সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৫। 





54 وَمَا‎ ৮5853 مَا‎ ৪ ৩৪ كلوا‎ SLAG الْمَنَّ‎ 2৪৪০ এগ? 20 55155 
»57( 5১:১2 LSE ০০4 


৫৭. আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিলাম + এবং তোমাদের প্রতি নাযিল করলাম 


“মান্না” ও “সালওয়া”। * তোমরা সে পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর, যা আমি তোমাদেরকে 
দিয়েছি। আর তারা আমার প্রতি যুলম করেনি, বরং তারা নিজদেরকেই যুলম করত। 





৭০. মিশর থেকে প্রস্থানকালে বনী ইসরাঈলের সংখ্যা ছিল এক লাখের মত। আর সিনাই উপদ্বীপে ঘর- 


বাড়ী তো দূরের কথা, মাথা গৌজার কোনো ঠাই পর্যন্ত ছিল না। তখন মহান আল্লাহ যদি দীর্ঘকাল পর্যন্ত 
আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন না রাখতেন, তাহলে এ জাতি প্রখর রোদে ধ্বংস হয়ে যেতো। 
৭১. 'মান্না' এক প্রকার আঠা জাতীয় মিষ্টি খাদ্য (5 we et g U mM), কুয়াশার মত এগুলো বর্ষিত 


হতো। আর 'সালওয়া' ছিল কোয়েলের মত এক প্রকার ছোট পাখী (quai | 5)| সিনাই 


উপদ্বীপের প্রতিকূল পরিবেশে (severely adverse 
topography &1 91181 n ) এক লাখ লোকের ৪০ বছরের উদ্বান্ত জীবনে 
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এভাবেই দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বিনা শ্রমে রিযিকের সংস্থান করেছিলেন (আরো জানতে দেখুন: 
সহীহ আল-বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-৪১২০)। 





7৮৫ ৫ 


৩৬ ১0 17‏ ادْخُلُوا هذه হা‏ كوا مِنْهَا REE 1০) ১১৩ ৬৩০‏ 251 وَقُوأُوا حط ০৯‏ لَڪ 
858৯ 25217 চি 9 ৮2৩৮৮‏ 


৫৮.আর স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, “তোমরা প্রবেশ কর এই জনপদে । আর তা থেকে 
আহার কর তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী, স্বাচ্ছন্দ্যে এবং দরজায় প্রবেশ কর মাথা নীচু করে। আর বল 
ক্ষমা’। তাহলে আমি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং নিশ্চয় আমি 
সতকর্মশীলদেরকে বাড়িয়ে দেব? | 


SAL UIE Cy السَّمَاءِ‎ 95159 AEE জেয عل‎ CG ০5 GAGE N55 ডি Sl 4 


{99} 
৫৯ কিন্তু যালিমরা পবিবর্তন করে ফেলল সে কথা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তা ভিন্ন অন্য 
কথা দিয়ে। ফলে আমি তাদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করলাম, কারণ তারা 
পাপাচার করত। 


وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ UH‏ اضرب এ এ‏ الجر 4০৪৬‏ مِنْهُ انتا A‏ عَينا 3 ৬৪৫05‏ 
ES Jah 33051989158 1585‏ في الأَرْضٍِ ৩:১৬,‏ }60{ 

৬০. আর স্মরণ কর, যখন মুসা তার কওমের জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, “তুমি 
তোমার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত কর”। ফলে তা থেকে উৎসারিত হল বারটি ঝরনা; 


প্রতিটি দল তাদের পানি পানের স্থান জেনে নিল। "+ তোমরা আল্লাহর রিফক থেকে আহার কর 
ও পান কর এবং ফাসাদকারী হয়ে যমীনে ঘুরে বেড়িয়ো না। 





৭৬. এ পাথর গুলোর অস্তিত্ব এখনো মিসরের সিনাই উপদ্বীপ এলাকায় বিদ্যমান। 


৭৭. বারোটি ঝরনার উদ্ভবের কারণ, বনী ইসরাঈলে ছিল ১২টি গোত্র, যাতে পানি নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো 
বিবাদ না হয়। 
দেখুন: সূরা আল-আ”রাফ, আয়াত ১৬০ 
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EES OE من‎ ০৪১৭ এপ مِمّا‎ এ ৬৩০ এ (১৬ ০৯০ 2৬৬ (০ أن‎ ৬৮১ GS BY 
2৩০৫০ مضراً ق‎ EAE الي هو‎ ও % GM GALS IU Ghats وَعَدَسِهَا‎ ৬ 
SEG الله‎ ৩৩ ৫১১১৬০৪6১৩2 بعص‎ BG EL DUE ৬০৬০ 


৫60) عَصَوأ وَكانُوأ يَعْكَدُونَ‎ 1 ৩05 ৬172 ও | 


৬১. আর যখন তোমরা বললে, “হে মুসা, আমরা এক খাবারের উপর কখনো ধৈর্য ধরব না। 


সুতরাং তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দো”আ কর, যেন তিনি আমাদের জন্য বের 
করেন, ভূমি যে সজি, কীকড়, রসুন, মসুর ও পেয়াজ উৎপন্ন করে, তা’। সে বলল, “তোমরা 
কি যা উত্তম তার পরিবর্তে এমন জিনিস গ্রহণ করছ যা নিম্নমানের? তোমরা কোন এক নগরীতে 
অবতরণ কর। তবে নিশ্চয় তোমাদের জন্য (সেখানে) থাকবে, যা তোমরা চেয়েছ'। আর 


তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হল। 
তা এই কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত” এবং অন্যায়ভাবে 
নবীদেরকে হত্যা করত। ৯ তা এই কারণে যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং তারা 
সীমালজ্ৰন করত।”? 





৭৮. মহান আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করার কয়েকটি অবস্থা রয়েছে: 
ক. আল্লাহ- প্রদত্ত বিধি-বিধানের মধ্যে যেসব বিধান নিজের খেয়াল-খুৃশীর বিপরীত সেগুলো মানতে সরাসরি 
অস্বীকার করা। 
খ. কোনো বিধানকে আল্লাহ-প্রদত্ত জেনেও গর্ব-অহংকারের সাথে তার বিপরীত কাজ করা এবং আল্লাহর 
নির্দেশের কোনো পরওয়া না করা। 
গ. মহান রাব্বুল আ+লামীনের বাণীর মর্মার্থ ভালোভাবে জানা ও বুঝার পরও প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে তার 
পরিবর্তন করা। 
৭৯. বনী ইসরাঈল-কর্তৃক নবী-হত্যাসহ গুরুতর অপরাধসমূহের বিবরণ তাদের নিজেদের ইতিহাসেই 
লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার দু-তিনটি উদাহরণ নীচে দেয়া হলো। আপনি আগ্রহী হলে লিঙ্কগুলো দেখতে পারেন: 
ক. ইয়াহইয়া আ: (যোহন)-কে হত্যা: মার্ক, অধ্যায় - ৬, শ্লোক ১৭-২৯. 
http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbnew/Mark.pdf 
খ. নবী ইয়ারমিয়ার (যেরেমিয়া) উপর নির্যাতন: যেরেমিয়া, অধ্যায় - ১৮, শ্লোক ১৩-২৩ 


http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbold/Jeremiah.pdf 
গ. যাকারিয়া আ:-কে প্রস্তরাঘাত করা: 


http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbold/Zechariah.pdf 
ঘ. ঈসা আ: এর বিরূদ্ধে মামলা, বিচার ও ফীসির রায়: মথি, অধ্যায় - ২৭, শ্লোক ২০-২৬ 
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http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbnew/Matthew.pdf 


৮০. যুগে যুগে যে সব জাতি মহান আল্লাহ তাআলার অসীম নিয়ামত ও নিদর্শন লাভের পরও সর্বকালের 
শ্ৰেষ্ঠতম মানব তথা নবী-রাসূলদেরসহ সৎ, সত্য-পন্থী ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের নির্যাতন করেছে, 
বয়কট করেছে, হত্যা করেছে; অবাধ্যতা, সীমালংঘন আর মানুষের ন্যায্য অধিকার হরণের প্রতিযোগিতা 
করেছে, আর ফাসিক ও দুশ্চরিত্র লোকদের নেতৃত্বে নিজদেরকে চালিত করেছে - তাদের উপর আল্লাহর 
অভিশম্পাত অনিবার্ধ। 





9১5 4০০৪5935৬25 9 ও ও‏ تن থা 20545 ওন‏ وكين صابن كلو ج 
৮৪ ৭9 ৪215 ০৯১৮ ৭949 5০৪‏ 555 )€62 

৬২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবিঈনরা-”* (তাদের 
মধ্যে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি এবং নেক কাজ করেছে - তবে 


তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং 
তারা ছুঃখিতও হবে না।”২ 





৮১. সাবেয়ীদের ধর্মীয় বিশ্বাস কি ছিল তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম 
ইবনুল কাইয়েম রা. বলেছেন, সাবেয়ীদের ব্যাপারে বহু বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়েম রা. 
এর মতে সাবেয়ীরা বৃহৎ একটি দল যাদের কেউ ছিল মুমিন আবার কেউ কাফের। সাবেয়ীরা নবী- 
রাসূলদের অস্বীকার করত না, তবে তাদের আনুগত্যকেও বাধ্যতামূলক মনে করত না। তারা সর্বজ্ঞাত 


প্রজ্ঞাময় আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত তবে তাদের অধিকাংশের বক্তব্য ছিল, মাধ্যম গ্রহণ ব্যতীত আল্লাহর 


কাছে পৌছা কখনো সম্ভব নয়। তাই তারা ওসব মাধ্যমকে উপাসনার পাত্ররূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল। 
সাবেয়ীরা যে ধর্মে যে বিষয়টাকে ভালো মনে করতে তারা সেটাকেই আপন করে নিত। তারা সুনিদিষ্ট 
কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্ব করত না। বরং সাবেয়ীদের কাছে সকল ধর্মের বিধানগুলো পৃথিবীর 
কল্যাণার্থেই প্রবর্তিত হয়েছে। 

তবে সাবেয়ীরা ছুটি মৌল ধারায় বিভক্ত ছিল বলে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। একটি ধারায় ছিল হুনাফা, 


অর্থাৎ একতৃবাদী সাবেয়ীরা, আরেকটি ছিল মুশরিক সাবেয়ীরা। (দ্র: আররাদ্দু আলাল মান্তেকিয়ীন: ১৮৭- 
৪৫৪, ২৯০-৪৫৮ ) 


৮২. মহান আল্লাহর কাছে মূল্য ও মর্যাদা একমাত্র যথাযথ ঈমান ও সৎ কাজের। যে ব্যক্তি এই সম্পদ 
নিয়ে তার সামনে হাযির হতে পারবে, সে লাভ করবে পূর্ণ পুরস্কার। 
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39865 Lil فِيهِ‎ VS Bb Bb LPT ০155459805১ 350 ৪৬৪ ৩13 
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৬৩-৬৪. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং তুর পাহাড়কে 
তোমাদের উপর উঠালাম ”* আমি (বললাম) “তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা শক্তভাবে ধর 


এবং তাতে যা রয়েছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার’ ৮৫ 
অতঃপর তোমরা এ সবের পর বিমুখ হয়ে ফিরে গেলে। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও রহমত না হত, তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হতে।”১! 





৮৫. মুত্তাকী তারা যারা সব সময়, দয়াময় আল্লাহর ক্ষমা ও পুরস্কার লাভের আশায়, সতর্কাবস্থায় চলে এবং 
সৎকাজে সদা তৎপর থাকে; আর মহাবিচার দিনের মালিক আল্লাহর শাস্তিকে সব সময় ভয় পায়, তাই সদা 
সর্বদা অন্যায়-অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকে। 


৮৬. এই হলো করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তার পরম প্রিয়সৃষ্টি মানুষকে - জোর করে চাপিয়ে দিয়ে নয়_ 


বরং নিজ আগ্রহে সংশোধিত হয়ে তার ক্ষমা লাভে ধন্য হবার সুযোগ যা বার বার মানুষে দরজায় কড়া নাড়ে। 
তারপরেও কি আমাদের তার সন্তষ্টির পথে পুরোপুরি ফিরে এসে আলোকিত জীবন গড়ার সময় হবে 
না? 
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{66} ৩৪ 45552 $8 وَمَا‎ 5 ৩৪ 
৬৫. আর তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ৮" ব্যাপারে সীমালজ্ঘন করেছিল, তাদেরকে 
অবশ্যই তোমরা জান। অতঃপর আমি তাদেরকে বললাম, “তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও? | 
৮৮ 


৬৬. আর আমি একে বানিয়েছি দৃষ্টান্ত, সে সময়ের এবং তৎপরবর্তী জনপদসমূহের জন্য এবং 
মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ। 


৮৭. ‘সাব্ত’ অর্থ কালের একটি ক্ষণ যা আরাম-বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। বনী ইসরাঈলের প্রতি এ 
বিধান ছিল যে, শনিবার দিনকে তারা বিশ্রাম ও ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট রাখবে। এদিনে তারা পার্থিব কোনো 
কাজ-কর্ম নিজেরা বা পরিচারকদের দিয়েও করাতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে এমন কড়া আইন ছিল যে, এই 
পবিত্র দিনের নির্দেশ অমান্যকারীর শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। বর্তমান বিকৃত বাইবেলেও (যাত্রা পুস্তক: অধ্যায় 
৩১, শ্লোক ১২-১৭) এ  নির্দেশনাটি. দেখতে পাবেন এই লিঙ্কে 
http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbold/Exodus.pdf 
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কিন্তু তারা নৈতিক ও ধর্মীয় পতনের শিকার হবার পর এ বিধানের সুস্পষ্ট অবমাননা করতে 
থাকে। এমনকি তাদের শহরগুলোতে শনিবারে প্রকাশ্যে চলতে থাকে সবধরনের কাজ-কর্ম ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য। 

৮৮. তাদেরকে বানরে পরিণত করার অর্থ তাদের মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তিকে পূর্ববৎ রেখে শারীরিক বিকৃতি 
ঘটিয়ে বানরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। 

# আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন: সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৬৩-১৭১। 





555 


اذ قال مُوسَى 81৮১‏ الله مرڪ أن 435 بر লও‏ 

ও عَوَانَ‎ 28 95 BUI EE مَا هي قال 41 455 إِنََّا‎ এ يُبيّن‎ ওঠ প্রো قاو‎ (67) ৩৯৩ 

€68) فَافْعَلُواَمَا تُؤْمَرونَ‎ ও] 

৬৭. আর স্মরণ কর, যখন মুসা তার কওমকে বলল, “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ 

দিচ্ছেন যে, তোমরা একটি গাভী যবেহ করবে’। ”* তারা বলল, “তুমি কি আমাদের সাথে 
উপহাস করছ?” সে বলল, “আমি মূর্খদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।” ৯ 

৬৮. তারা বলল, “তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দোআ কর, তিনি যেন আমাদের 


জন্য স্পষ্ট করে দেন গাভীটি কেমন হবে।” সে বলল, ‘নিশ্চয় তিনি বলছেন, নিশ্চয় তা হবে 
গরু, বুড়ো নয় এবং বাচ্চাও নয়। এর মাঝামাঝি ধরনের। সুতরাং তোমরা কর যা তোমাদেরকে 
নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।”৯, 





৮৯. এই আয়াতের ‘বাকারাহ’ (গাভী) শব্দ থেকেই এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে। 


৯০. এখানে উল্লেখিত ঘটনাটি সংক্ষেপে এই যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একটি হত্যাকান্ড ঘটেছিল; কিন্তু 
হত্যাকারীকে সনাক্ত করা যাচ্ছিল না। তাই তারা মুসা আলাইহিস সালামের স্মরণাপন্ন হয়। আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে দিয়ে একটি গাভী যবেহ-এর মাধ্যমে নিহত লোকটিকে জীবিত করে তার হত্যাকারীর 
পরিচয় উদ্ঘাটন করান। এটি ছিল একটি অলৌকিক ঘটনা। 

৯১. আসলে মহান আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে যে কোনো একটি গাভী কুরবানী করাই যথেষ্ঠ ছিল, কিন্তু দীনের 
যে কোনো বিধান পালনে অযথা সন্দেহ-সংশয় অন্বেষণ ও প্রশ্ন করা ছিল তাদের চিরাচরিত স্বভাব। 








و 
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৬৯. তারা বলল,৯ “তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দোআ কর, তিনি যেন আমাদের 
জন্য স্পষ্ট করে দেন, কেমন তার রঙ? সে বলল, “নিশ্চয় তিনি বলছেন, নিশ্চয় তা হবে হলুদ 
রঙের গাভী, তার রঙ উজ্বল, দর্শকদেরকে যা আনন্দ দেবে।? 

৭০. তারা বলল, “তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দোআ কর, তিনি যেন আমাদের 
জন্য স্পষ্ট করে দেন, তা কেমন? নিশ্চয় গরুটি আমাদের জন্য সন্দেহপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর 
নিশ্চয় আমরা আল্লাহ চাহে তো পথপ্রাপ্ত হব।? 

৭১. সে বলল, “নিশ্চয় তিনি বলছেন, “নিশ্চয় তা এমন গাভী, যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ 
করায় আর না ক্ষেতে পানি দেয়ায়। সুস্থ, যাতে কোন খুঁত নেই।? তারা বলল,“এখন তুমি সত্য 
নিয়ে এসেছ।” অতঃপর তারা তা যবেহ করল অথচ তারা যবেহ করার ছিল না।৯৩ 





৯২. পূর্বের ছুটি আয়াতের সাথে মিলিয়ে অধ্যয়ন করলে মর্মার্থ বুঝা সহজ হবে। গাভী সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন প্রশ্ন 
ও সন্দেহ নিরসন চলছে। 

৯৩. বনী ইসরাঈলের লোকেরা তৎকালীন মিশরের ফিরাউনের যুলুম ও অত্যাচার থেকে মহান আল্লাহর অসীম-অলৌকিক 
সাহায্যে মুক্তিলাভের পর সিনাই উপদ্বীপে অবস্থান নেয়। এসময় আশপাশের গো-পুজারী জাতিসমূহ থেকে তাদের মাঝে 
“গাভীর শ্রেষ্টত্ব ও পবিত্রতার’ ছোঁয়াচে রোগ ছড়িয়ে পড়ে; আর তারা শুরু করে দেয় গো-বৎস পূজা। এ গর্হিত কাজ থেকে 


ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ তালা তাদেরকে গাভী কুরবানীর নির্দেশ দিলেন। এটি তাদের জন্যে ছিল ঈমানের এক কঠিন 
পরীক্ষা। তাই তারা এ আদেশ এড়িয়ে যেতে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে। কিন্তু তার জবাবে সেই “সোনালী বর্ণের 
বিশেষ ধরণের গাভী”ই তাদের সামনে এসে পড়ে, যাকে সে সময় তারা পুজা করতো! 


বর্তমান বিকৃত বাইবেলের গণনা পুস্তকের ১৯ অধ্যায়ের ১-১০ শ্নোকগুলোতে এ ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে। 





€72) ৩৯:২৬ ১৫ 2৫১8480৩803 এস 

৭২. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা একজনকে হত্যা করলে অতঃপর সে ব্যাপারে একে 
অপরকে দোষারোপ করলে। আর আল্লাহ বের করে দিলেন তোমরা যা গোপন করছিলে। 

€73৯ SBS LED এড 556 يخي الله اْو‎ DS ৬০০০ ৮০৬ এ 

৭৩. অতঃপর আমি বললাম, “তোমরা তাকে আঘাত কর গাভীটির (গোস্তের) কিছু অংশ দিয়ে। 


এভাবে আল্লাহ জীবিত করেন মৃতদেরকে। আর তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনসমূহ দেখান, 
যাতে তোমরা বুঝ ।৯ঃ 


৯৪. এটি ছিল বনী ইসরাঈলের সময়ের অসংখ্য মুজিযা বা অলৌকিক ঘটনার একটি। এখানে নিহত ব্যক্তি 
শুধুমাত্র তার হন্তার পরিচয় বলতে প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য মহান আল্লাহর নির্দেশে জীবন ফিরে পেয়েছিল। 
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৭৪. অতঃপর তোমাদের অন্তরসমূহ এর পরে কঠিন হয়ে গেল যেন তা পাথরের মত কিংবা 


তার চেয়েও শক্ত। আর নিশ্চয় পাথরের মধ্যে কিছু আছে, যা থেকে নহর উৎসারিত হয়। আর 
নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু আছে যা চূর্ণ হয়। ফলে তা থেকে পানি বের হয়। আর নিশ্চয় তার মধ্যে 
কিছু আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে। **! আর আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে গাফেল 
নন। 





৯৫. উপমাটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। পাথর আপাতঃ দৃষ্টিতে এক নির্জীব প্রাকৃতিক কঠিন বস্তু। কিন্তু তার 


মাঝেও রয়েছে কোমলতা, যার অনুপম বর্ণনা করেছেন স্বয়ং তার সৃষ্টিকর্তা এই বস্তুটির সাথে মানুষের 
হৃদয়ের তুলনা করেছেন রাব্বুল আলামীন। এখানে ৩ ধরণের পাথরের উল্লেখ করা হয়েছে: 


ক. যা থেকে প্রবাহিত হয় ঝরনাধারা তথা নদী-নালা, যা সৃষ্ট জীবের উপকারে আসে। 

খ. যা ফেটে গলে বের হয়ে আসে পানি, অর্থাৎ বাইরে কঠিন হলেও অন্তঃস্থল সুকোমল; আর 

গ. কিছু পাথর, আরো সংবেদনশীল, যা যমীনে ধ্বসে পড়ে মহান আল্লাহর ভয়ে! 
কিন্তু মানুষের মাঝে এমনও কিছু হৃদয় আছে, বিশেষতঃ এই আয়াতের প্রাসঙ্গিকতায় উল্লেখিত ইহুদীদের 
অন্তর এতোই কঠিন যে, সৃষ্ট-জীবের দুঃখ-ছুর্দশায়ও এ পাষাণদের চোখ অশ্রসজল হয় না, আল্লাহর 


আক্রোশের ভয়ে হৃদয়গুলো এতটুকু প্রকম্পিত হয় না, অন্তরগুলো বিগলিত হয় না আল্লাহর কুদরতের 
অসংখ্য নিদর্শন দেখেও। 
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৭৫. তোমরা কি এই আশা করছ যে, তারা তোমাদের প্রতি ঈমান আনবে? অথচ তাদের একটি‏ 


দল ছিল ৯* যারা আল্লাহর বাণী শুনত ** অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত 
জেনে বুঝে। ৯” 





৯৬. বনী ইসরাঈলের আলেম-ওলামা ও শরীয়তের ব্যাখ্যাতাদের বুঝানো হয়েছে। 
৯৭. তাওরাত, যাবুর ও অন্যান্য কিতাবকে বুঝানো হয়েছে, যা নবীদের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌছেছে। 
৯৮. “তাহরীফ' অর্থ বিকৃতি বা পরিবর্তন; যা দু’ভাবে হতে পারে: 


ক. কথার মূল অর্থ গোপন রেখে নিজ ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও সুবিধার অনুকূলে তার ব্যাখ্যা করা, যা মূল 
বক্তার লক্ষ্য ও ইচ্ছার খেলাফ। 


খ. উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাক্যের শব্দ পরিবর্তন। 
বনী ইসরাঈলের আলেমগণ আল্লাহর কিতাবে এই উভয় ধরণের বিকৃতিই করেছে। 
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৭৬. আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, “আমরা ঈমান এনেছি। আর 


যখন একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, “তোমরা কি তাদের সাথে সে কথা 
আলোচনা কর, যা আল্লাহ তোমাদের উপর উম্মুক্ত করেছেন, যাতে তারা এর মাধ্যমে 
তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে? তবে কি তোমরা বুঝ 


০ 





৯৯. আতা ইবনে ইয়াসের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনেল আস (রাঃ)-র 
সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললাম, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যে বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় (বর্ণিত) আছে সে 
সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, হ্যা, ঠিক কথা। কুরআনে বর্ণিত তার গুণাবলী ও 
বৈশিষ্ট্যের কিছুটা তাওরাতে উল্লেখিত হয়েছে: “হে নবী! আমি আপনাকে (সত্য-দীনের) সাক্ষ্যদাতা, 


সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং উম্মিদের রক্ষাকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। আপনি 
আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নাম দিয়েছি মুতাওয়াক্কিল বা ভরসাকারী। আপনি দুশ্চরিত্র বা 


রূঢ় ও কঠোর হৃদয় নন এবং বাজারে ঝগড়া ও হৈ-হুল্লোরকারী নন’। (আপনি এমন ব্যক্তি) যে কোনো 
মন্দ দিয়ে মন্দকে প্রতিহতকারী নয়, বরং সে মাফ করে দেয়। আল্লাহ তাকে (মৃত্যু দিয়ে) ততদিন পর্যন্ত 
দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না যতদিন না সবাই “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ 
নেই) একথা স্বীকার করার মাধ্যমে সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তা দিয়ে অন্ধের চোখ, বধিরের 
কান এবং (অসত্যের অন্ধকারে) আচ্ছাদিত হৃদয় ও মন-মানসিকতা উন্মুক্ত না হয়ে যায়। 

-- সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, হাদীস নং-১৯৭৭। 

১০০. ইহুদীদের নিজেদের মধ্যে আলোচিত ছিল যে, তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে মহানবী 


মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং যে সব আয়াত 
ও শিক্ষাবলি তাদের পবিত্র কিতাবসমূহে রয়েছে যা দিয়ে তাদের মানসিকতা ও কর্মনীতিকে দোষারোপ করা 


যায় সেগুলো যেন মুসলমানদের কাছে প্রকাশ না পায়। কিন্তু তা ছিল এক ব্যর্থ চেষ্টা - দেখুন পরবর্তী 
আয়াত। 
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৭৭. তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, তা আল্লাহ জানেন? 
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৭৮. আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর, ১১ তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া কিতাবের কোন জ্ঞান 
রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে।**২ 





১০১. এখানে ইহুদীদের দ্বিতীয় ধরণের লোকদের তথা জনসাধারণের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর প্রথম 
ধরণের দলটি ছিল তাদের আলেম-ওলামা ও শরীয়তের ব্যাখ্যাতাদের, যার উল্লেখ ছিল ৭৫নং আয়াতে। 

১০২. আল্লাহর কিতাবের কোনো জ্ঞানই তাদের ছিল না, তাতে দীনের কি বিধি-বিধান রয়েছে, চারিত্রিক 
সংশোধন ও শরীয়তের নিয়ম-নীতি তথা মানবজীবনের প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা কিসের উপর নির্ভরশীল, 
তার প্রতি তাদের মোটেও মনোযোগ ছিল না। ওহীর জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী না হয়ে তারা নিজেদের ইচ্ছা- 
আকাজ্ষা অনুসারে নিজেদের মনগড়া কথাগুলোকে দীন মনে করতো, আর মিথ্যামিথ্যি রচিত কিস্সা- 


কাহিনী আর ধারণা-অনুমানের উপর ভর করে কালাতিপাত করতো। 


এখানে গভীর আশংকার সাথে উল্লেখ্য যে, বর্তমান বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠির অবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে অনুরূপ, যা আমাদের চলমান সামগ্রিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ। এ পরিস্থিতি 
থেকে অনতিবিলম্বে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং প্রকৃত কল্যাণের 
স্বার্থেই। 
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৭৯. সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে। তারপর বলে, ‘এটি আল্লাহর 


পক্ষ থেকে’, যাতে তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করতে পারে। *** সুতরাং তাদের হাত যা লিখেছে 
তার পরিণামে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার কারণেও তাদের জন্য 
ংস। 





১০৩. যুগে যুগে আসমানী কিতাবকে বিকৃত করে বিভিন্ন ভাষ্যকারের মনগড়া বিশ্লেষন, মুখরোচক কল্প- 


কাহিনী জুড়ে দেয়া এবং উদ্ভাবিত সুবিধাজনক ও জনপ্রিয় আইন-কানুনের সংযোজনের মূল উদ্দেশ্য হলো 
সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে দুনিয়ার সাময়িক স্বার্থ, অর্থ বা অবস্থান লাভ করা। যার অসংখ্য উদাহরণ 
বিদ্যমান রয়েছে অতীতের সব আসমানী কিতাব, ধর্মগ্রন্থ ও তাদের রক্ষকদের(!) মধ্যে। 
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এ থেকে আমাদের দীন-শরিয়া ও জীবন-ব্যবস্থার বিধি-বিধানের ব্যাখ্যাতাদের শিক্ষা নেয়ার অবকাশ 
রয়েছে। 

তবে একমাত্র এবং শুধুমাত্র আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে প্রায় দেড় হাজার বছরেও কেউ, 
কোনো শক্তি আজ পর্যন্ত তার কোনো শব্দ এমনকি একটি অক্ষরও স্পর্শ করতে পারেনি, আর পারবেও না; 
যা সমগ্র মানবজাতির সামনে অনন্তকালের জন্য এক জাজ্ভ্বল্যমান মুজিযা। কারণ এর সুসংরক্ষণের 
দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি বলেছেন: 





ئا YEG SME ৪৫‏ حَافِظُونَ 


আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। 
-- সূরা আল-হিজর: আয়াত ৯। 
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৮০. আর তারা বলে, “গোনা-কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না”। ** বল 

“তোমরা কি আল্লাহর নিকট ওয়াদা নিয়েছ, ফলে আল্লাহ তার ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না? *** নাকি আল্লাহর 


উপর এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না?’ 





১০৪. এটি ছিল ইহুদী সমাজের একটি সাধারণ ভূল ধারণা। তারা ভাবতো, যেহেতু তারা ইহুদী, তাই 
জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য নিষিদ্ধ। আর যদি তাদেরকে শাস্তি দেয়াও হয়, তাহলে তা হাতে-গোণা 
কয়েকদিনের জন্য মাত্র, তারপর তাদেরকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে! 


১০৫. মুফাস্সিরগণের মতে, যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন তবে ঈমানদার ব্যক্তি গুনাহগার হলে জাহান্নামের 


শাস্তি পাবে, তবে চিরকালের জন্য নয়, শাস্তি ভোগের পর মুক্তি পাবে। 

ইহুদীদের বিশ্বাস, মূসা আ:-এর ধর্ম রহিত হয়নি, তাই তারা ঈমানদার এবং তার পরবর্তী নবী ঈসা আ: ও 
শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত অস্বীকার করলেও তারা কাফের 
নয়, যা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কারণ কোনো আসমানী কিতাবেই এটি লেখা নেই যে, মুসা এবং 
ঈসা আলাইহিমুস সালামের আনীত দীন হলো চিরকালের জন্যে। বরং পরবর্তী এবং শেষ নবীর পূর্বাভাষ 
রয়েছে তাদের কিতাবে। অনেকগুলো প্রমাণের একটি এখানে দেখুন: দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ১৮, শ্লোক 
১৫-১৯ এই লিঙ্কে http://www.asram.org/downloads/scriptorium/jbold/Deuteronomy.pdtf। 
শেষনবীর উম্মত হিসেবে তার নবুয়াতের প্রতি ঈমান পোষন করা সন্দেহাতীতভাবে অপরিহার্য। কাজেই 
নবুয়াত অস্বীকারকারী কাফের; আর কাফেররা কিছুদিন শাস্তি ভোগ করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে - 
একথাও কোনো আসমানী কিতাবে উল্লেখ নেই। 
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৮১. হা, যে মন্দ উপার্জন করবে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে নেবে,”** তারাই আগুনের 
অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী। 





১০৬. “গুনাহ দিয়ে পরিবেষ্টিত হওয়া’ শুধুমাত্র (মহাসত্যগুলোকে অস্বীকারকারী) কাফেরদের ক্ষেত্রেই 


প্রযোজ্য। কারণ, কুফরের ফলে তাদের কোনো সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য হয় না। এমনকি কুফরের পূর্বে কিছু 
ভালকাজ করে থাকলেও তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এজন্যে একথার মর্মার্থ এই যে, কাফেরদের গোটা স্বত্ব 
ও কৃতকর্মগুলো যেন নিরেট অপরাধ ও অবাধ্যতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে; সত্যের আলো যেন 
গাঢ় অন্ধকারের বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা তাদের অস্তিত প্রবেশের কোনো পথ আর খুঁজে পায় না। তাই তাদের 
পরিণতি এতো ভয়াবহ। 
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৮২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, *** তারা জান্নাতের এ ب‎ 
স্থায়ী। ন্নাতের অধিবাসী সেখানে 





১০৭. ঈমানদারদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

প্রথমতঃ ঈমানের জন্যে নির্দেশিত ও প্রয়োজনীয়, আপাতদৃষ্টিতে “অদৃশ্য ও দৃশ্যমান” অনেক বিষয়ের 
উপর নির্ভেজাল বিশ্বাস ও প্রত্যয় ধারণ করাটাই এক বিরাট সৎকর্ম। 

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার জীবনে পরিলক্ষিত তথাকথিত অফুরন্ত চাকচিক্য, আরাম-আয়েশ, অবৈধ উপার্জন আর 
ভোগের হাতছানিগুলোকে ধোকা হিসেবে বিবেচনা করে সচেতনভাবে এড়িয়ে চলে, শয়তানের সার্বক্ষণিক 
প্ররোচণাগুলোকে পরিহার করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভয়-ভীতি, ক্ষয়-ক্ষতি, হুমকি, যুলুম-নির্যাতন 
ইত্যাদিকে মাথা পেতে নিয়ে মুমিন ব্যক্তিরা যে সৎকাজগুলো করেন, মহান রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে 
তার প্রতিদান কতই না মূল্যবান হতে পারে! 
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